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প্রশ্ন:  মহান আল্লাহর একত্েবর (েতৗিহদ)  সােথ েকান নবী বা  আল্লাহর মেনানীত পুরুেষর শাফায়ােতর িবশ্বাস িক
?সাংঘর্িষক

উত্তর: শাফায়াত হচ্েছ মুসলমানেদর কােছ একিট অকাট্য ও সন্েদহাতীত েমৗিলক িবষয়। িকন্তু ওয়াহাবী মতবাদ ও ইবেন
তাইিময়ার দৃষ্িটেত যিদ েকউ মহানবী (সা.) এবং মাসূম ইমামেদর কােছ শাফায়ােতর জন্য আেবদন কের তাহেল েস মুশিরক

বেল গণ্য হেব। কারণ, এেত েস মাসূমেদরেক আল্লাহর পােশ স্থান িদেয় থােক যা েতৗিহেদর পিরপন্থী।

শাফ’ ধাতু েথেক ‘শাফায়াত’ শব্েদর উৎপত্িত। এর আিভধািনক অর্থ হচ্েছ মধ্যস্থতা, সুপািরশ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য ও‘
ফলাফেল  উপনীত  হওয়ার  জন্য  েকান  িবষেয়  কােরা  সহগামী  হওয়া  বা  কােরা  সােথ  থাকা।  আর  ইলেম  কালােমর
(কালামশাস্ত্েরর)  পিরভাষায়  ‘শাফায়াত’  হচ্েছ  মহান  আল্লাহ্র  রহমত  (দয়া)  ও  ক্ষমা  যা  মহান  নবী  ও  ওয়ালীেদর

মাধ্যেম  (ওয়াসীলায়)  েকান  েকান  বান্দােক  শািমল  কের।

মহানবী  (সা.)-এর  যুগ  েথেক  বর্তমান  কাল  পর্যন্ত  সমগ্র  মুসিলম  উম্মাহ্র  অনুসৃত  রীিত  (সীরাত)  হচ্েছ  পরকােল
অর্থাৎ  মৃত্যু-পরবর্তী  জীবন  ও  জগেত  সত্িযকার  শাফায়াতকারীেদর  কােছ  শাফায়ােতর  আেবদন  করা।  েকান  আেলমই  এ
ধরেনর  আেবদনেক  েমৗিলক  ইসলামী  আকীদা-িবশ্বাস  ও  নীিতমালার  পিরপন্থী  বেল  িবেবচনা  কেরন  না।  িহজরী  সপ্তম
শতাব্দীেত ইবেন তাইিময়াই সর্বপ্রথম শাফায়াত এবং আরও অন্যান্য প্রথার িবেরািধতা কেরন। এর িতন শতাব্দী পের
মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী পুনরায় িবেরািধতার পতাকা উত্েতালন এবং ইবেন তাইিময়ার মৃতপ্রায় মতবাদ

পুনরুজ্জীিবত কেরন।

মূল  শাফায়াত  ওয়াহাবীেদর  কােছও  গ্রহণেযাগ্য।  তেব  এর  কিতপয়  িবধান  ও  ৈবিশষ্ট্েযর  ক্েষত্ের  তারা  িবেশষ
দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ কের। তােদর দৃষ্িটেত শাফায়াত তখনই সহীহ হেব যখন েকান ব্যক্িত সরাসির মহান আল্লাহর কােছ
প্রার্থনা কের বলেব েয, মহানবী (সা.) এবং যাঁরা শাফায়াত করার অনুমিতপ্রাপ্ত তাঁরা েযন তার ব্যাপাের শাফায়াত
কেরন। ইবেন তাইিময়া বেলেছন: ‘যিদ েকান ব্যক্িত বেল: ‘মহান আল্লাহর ৈনকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হওয়ার কারেণ মহানবী
(সা.)-এর কােছ অনুেরাধ করিছ যােত িতিন আমার শাফায়াতকারী হন’, তাহেল এটা হেব মুশিরকেদর কাজ। মুহাম্মাদ ইবেন
আব্দুল  ওয়াহাব  বেলেছন:  শাফায়ােতর  আেবদন  একমাত্র  মহান  আল্লাহর  কােছই  করেত  হেব,  শাফায়াতকারীেদর  কােছ  নয়।
অর্থাৎ  শাফায়াত  প্রার্থনাকারী  অবশ্যই  বলেব:  ‘েহ  আল্লাহ!  মুহাম্মাদ  (সা.)-েক  িকয়ামত  িদবেস  আমার  জন্য

’শাফায়াতকারী  কের  িদন।

েয  সব  িবষয়  ওপের  আেলাচনা  করা  হল  েসগুেলা  িবেবচনা  কের  শাফায়াত  সংক্রান্ত  আয়াতসমূেহর  িদেক  ঈঙ্িগত  করা
প্রেয়াজন  যােত  প্রকৃত  শাফায়াত  ও  বািতল  শাফাআত  সুস্পষ্ট  হেয়  যায়  এবং  েসই  সােথ  শাফায়াত  েয  মহান  আল্লাহর

একত্ব অর্থাৎ েতৗিহেদর পিরপন্থী নয় তা েবাধগম্য হয়।



শাফায়াত  সংক্রান্ত  আয়াতসমূহ  সাত  ধরেনর।  িনেচ  আমরা  প্রিতিট  ধরন  েথেক  েকবল  একিট  কের  আয়াত  নমুনা  িহেসেব
:উল্েলখ  করব

১. িনরঙ্কুশ শাফায়াত প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহ

:পিবত্র েকারআেনর কিতপয় আয়ােত িনরঙ্কুশ শাফায়াত প্রত্যাখ্যান করা হেয়েছ। েযমন

أنَ يَأْتيَِ َوْمٌ لا بَْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِروُنَ هُمُ الظالمُِونَ

এমন এক িদন (িকয়ামত িদবস) আসেব েযিদন না থাকেব েকান েবচা-েকনা, না েকান বন্ধুত্ব ও সুপািরশ (শাফায়াত); আর"
কািফররাই হচ্েছ জােলম।”১

অন্যান্য  আয়ােত  িবদ্যমান  িনদর্শনািদ  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  এ  আয়াত  ও  এ  ধরেনর  অন্যান্য  আয়ােত  িনরঙ্কুশ
শাফায়াত  প্রত্যাখ্যান  করা  বাঞ্িছত  ও  কাম্য  নয়  এবং  কাঙ্ক্িষত  লক্ষ্য  হচ্েছ  বািতল  (ভ্রান্ত)  শাফায়াত

প্রত্যাখ্যান  করা।

২. ইহুদীেদর মনঃপুত শাফায়াত প্রত্যাখ্যানকারী আয়াত

:পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ

وَاقُواْ َوْماً لا تجَْزِي نفَْسٌ عَن نفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَروُنَ

ঐ িদেনর ব্যাপাের েতামরা সবাই ভয় কর েযিদন না েকউ কাউেক িবন্দুমাত্র রক্ষা করেত পারেব (না েকউ কােরা স্থেল"
শাস্িতপ্রাপ্ত হেব),  না তার েথেক েকান শাফায়াত গৃহীত হেব,  না েকান িবকল্প প্রিতদান ও ক্ষিতপূরণ তার েথেক

আদায় করা হেব, আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হেব।”২

এ  আয়াতিটেত  েয  শাফায়াত  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ  তা  হচ্েছ  ঐ  শাফায়াত  যা  বনী  ইসরাঈল  িনেজেদর  ব্যাপাের  বেল
েবড়াত। তারা িবশ্বাস করত ও বলত: ‘আমরা নবীেদর সন্তান। তাই আমােদর পােপর েবাঝা যত ভারীই েহাক না েকন, আমােদর

’পূর্বপুরুষরা (যাঁরা নবী) আমােদর ব্যাপাের শাফায়াত করেবনই।

৩. কািফরেদর ব্যাপাের শাফায়ােতর ধারণা প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহ

পিবত্র েকারআেনর েবশ িকছু আয়ােত বর্িণত হেয়েছ: িকয়ামত িদবেস কািফরেদর েকান শাফায়াত ও শাফায়াতকারী েনই।

افِعِنَ نفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَ فَمَا

শাফায়াতকারীেদর শাফাআত তােদর িবন্দুমাত্র উপকাের আসেব না।”৩"

৪. প্রিতমাসমূহেক শাফায়াতকারী (শাফী) বেল গণ্য করার সমােলাচনা



পিবত্র েকারআেনর কিতপয় আয়ােত প্রিতমাসমূহেক শাফায়াতকারী সাব্যস্ত করার তীব্র সমােলাচনা করা হেয়েছ।

ا كُنتمُْ َزْعُمُونَ عَنكُم م عَ بَيْنَكُمْ وَضَلقَط هُمْ فِيكُمْ شُركََاء لَقَدَنَ زعََمْتمُْ أنِذوَمَا نرََى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ ال

প্রিতমা  পূজকেদরেক  বলা  হেব)  আমরা  েতামােদর  সুপািরশকারীেদরেক  েতামােদর  সােথ  েদখিছ  না  যােদরেক  েতামরা)"
ধারণা করেত েয,  তারা হচ্েছ মহান আল্লাহর শরীক। (আজ িকয়ামত িদবেস) তােদর সােথ েতামােদর সম্পর্ক িছন্ন হেয়

েগেছ এবং যা েতামরা ধারণা করেত তা েতামােদর েথেক অদৃশ্য হেয় েগেছ।”৪

মূর্িতপূজকরা এমন ধারণা েপাষণ করত েয, কাঠ, পাথর ও ধাতুিনর্িমত প্রিতমা ও উপাস্যসমূেহর ইবাদত করার মাধ্যেম
তারা তােদর সন্তুষ্িট ও দৃষ্িট আকর্ষণ করেত সক্ষম হেব এবং এরাও মহান আল্লাহর কােছ তােদর সুপািরশকারী হেব।

৫. শাফায়াত একান্তভােব মহান আল্লাহর

:পিবত্র েকারআেনর কিতপয় আয়ােত শাফায়াত েয একান্তভােব মহান আল্লাহর, তা বর্িণত হেয়েছ। েযমন

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ثمُ إلَِيْهِ ترُْجَعُونَ هُ مُلْكُ السفَاعَةُ جَمِيعًا ل هِ الشلقُل ل

আপিন  বেল  িদন:  সকল  শাফায়াত  একমাত্র  মহান  আল্লাহর।  আসমানসমূহ  ও  পৃিথবীর  মািলক  একমাত্র  িতিন,  অতঃপর  তাঁর"
িদেকই েতামরা প্রত্যাবর্তন করেব।”৫

৬. মহান আল্লাহর অনুমিতক্রেম শাফায়াত

:পিবত্র েকারআেনর কিতপয় আয়ােত শাফায়াতকারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উল্িলিখত হেয়েছ। েযমন

...مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِِذْنهِِ

আর েক আেছ েয তাঁর (আল্লাহর) অনুমিত ব্যতীত শাফায়াত করেব।”৬"

অর্থাৎ েকবল তারাই শাফায়াত করেত পাের যােদরেক মহান আল্লাহ (শাফায়াত করার) অনুমিত েদেবন।

৭. শাফায়াতকারীেদর ৈবিশষ্ট্যাবলী বর্ণনাকারী আয়াতসমূহ

কিতপয় আয়ােত শাফায়াতকারীেদর িবদ্যমান থাকার ব্যাপােরই েকবল বলা হয় িন; বরং তােদর ৈবিশষ্ট্যাবলীও সুস্পষ্ট
:ভাষায় বর্িণত হেয়েছ। েযমন

نْ لمَِنِ ارْتضَىَ‏ وَ هُم م ِهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ يَشْفَعُونَ إلاِنَ أيَْدَْلاَ يَسْبقُِونهَُ باِلْقَوْلِ وَ هُم بأِمَْرهِِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا ب
خَشْيَِهِ مُشْفِقُون

তারা কখেনাই মহান আল্লাহর আেদশেক িপছেন েফেল এিগেয় য়ায় না (অর্থাৎ আেগ েবেড় েকান কথা বেল না); আর তারা েকবল"
তাঁর আেদশ অনুসাের কাজ কের। িতিন (মহান আল্লাহ) তােদর সামেন ও িপছেন যা িকছু আেছ তা সব জােনন। তারা ঐ সব



ব্যক্িতর  জন্য  শাফায়াত  কের  যােদর  ব্যাপাের  িতিন  সন্তুষ্ট  (হেয়েছন)।  আর  তারা  েতা  েকবল  তাঁর  ভেয়ই  ভীত-
সন্ত্রস্ত  থােক।”৭

সামগ্িরকভােব  বলা  যায়:  েয  সব  আয়ােত  শাফায়াত  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ  েসগুেলায়  আসেল  স্বাধীনভােব  অর্থাৎ
মহান  আল্লাহর  অনুমিত  ব্যিতেরেক  শাফায়াত  করার  িবষয়েকই  েকবল  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ।  আর  েয  সব  আয়ােত
শাফায়াত  প্রমাণ  করা  হেয়েছ  েস  সব  আয়ােত  প্রথমত  শাফায়াতেক  মহান  আল্লাহ্র  সােথ  একান্তভােব  সংশ্িলষ্ট  বেল
ব্যক্ত  করা  হেয়েছ  (অর্থাৎ  শাফায়াত  হচ্েছ  িনর্িদষ্টভােব  মহান  আল্লাহ্র  জন্য)।  তেব  অন্যান্য  আয়ােত  স্মরণ
কিরেয় েদয়া হেয়েছ েয, মহান আল্লাহ তাঁর এ িনজস্ব অিধকার (শাফায়াত) প্রকৃত শাফায়াতকারীেদরেকও িদেয়েছন যােত
তারাও তাঁর অনুমিত িনেয় শাফায়াত করেত পাের। সুতরাং এক্েষত্ের েকান স্বিবেরািধতা েনই এবং আল্লাহ্র অনুমিত
ও  উপেরাল্িলিখত  শর্ত  সােপক্েষ  শাফায়াতকারীেদর  শাফায়াত  করার  িবষয়িট  পিবত্র  েকারআেন  স্বীকৃত  ও  গৃহীত

হেয়েছ।৮

উল্েলখ্য,  পিবত্র  েকারআন  িনর্েদশ  িদেয়েছ  েয,  মুিমনরা  েযন  েযাগ্য  ব্যক্িতেদরেক  অনুেরাধ  কের  যােত  তাঁরা
(তােদর  জন্য  মহান  আল্লাহর  কােছ)  দু’আ  কেরন।  সাহাবােদর  অনুসৃত  নীিত  (সীরাহ)  হচ্েছ  মহানবী  (সা.)-এর  কােছ
শাফায়াত করার জন্য আেবদন করা। ইবেন তাইিময়ার দৃষ্িটেত জীিবত ব্যক্িতর কােছ দু’আ করার আেবদন জানােনা সহীহ ও

–ৈবধ। নাজ্জাম িনশাবুরী িনম্েনাক্ত

نْهَا هُ نصَِيبٌ من يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن ل م...

েয  ব্যক্িত  েকান  ভােলা  কােজ  সুপািরশ  করেব,  েস  তা  েথেক  পূর্ণ  অংশ  (পূর্ণ  সওয়াব)  প্রাপ্ত  হেব”  –আয়ােতর"
ব্যাখ্যায় বর্ণনা কেরেছন েয, শাফায়ােতর হাকীকাত (তাৎপর্য) হচ্েছ মুসলমানেদর জন্য দু’আ (প্রার্থনা) করা।৯

–ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীও শাফায়াতেক মহান আল্লাহর কােছ দু’আ ও প্রার্থনা করা বেল ব্যাখ্যা কেরেছন। িতিন

وَيَسْتغَْفِروُنَ للِذِنَ آمَنُوا ربَنَا وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ رحْمَةً

এবং  তারা  (েফেরশতাগণ)  যারা  ঈমান  এেনেছ  তােদর  (মুিমনগণ)  জন্য  ক্ষমা  প্রার্থনা  (ইস্িতগফার)  কের  বেল:  েহ"
আমােদর প্রভু!  আপিন সব িকছুেক রহমত িদেয় িঘের আেছন”১০–এ আয়ােতর ব্যাখ্যায় িলেখেছন:  এ আয়াতিট আল্লাহর আরশ
বহনকারী েফেরশতাগণ েয মুিমন পাপীেদর ব্যাপাের শাফায়াত কেরন েস ব্যাপাের সাক্ষ্য-প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর দৃষ্িটেতও শাফায়াত হচ্েছ পাপী-তাপীেদর ব্যাপাের শাফায়াতকারীর দু’আ।১১ হাদীেস বর্িণত
হেয়েছ  েয,  এক  মুসলমােনর  জন্য  আেরক  মুসলমােনর  দু’আই  হচ্েছ  শাফায়াত।  ইবেন  আব্বাস  মহানবী  (সা.)  েথেক  বর্ণনা

:কেরন

েকান মুসলমান মৃত্যুবরণ করেল েয চল্িলশ ব্যক্িত কখেনা িশরক কের না তারা যিদ তার জানাযার নামায পেড় তাহেল ঐ"
 মৃেতর ব্যাপাের মহান আল্লাহ তােদর শাফায়াত (দু’আ) কবুল করেবন।”১২

এ হাদীেস েয ব্যক্িত দু’আ কের তােক ‘শাফী’ (শাফাআতকারী) বেল অিভিহত করা হেয়েছ।



আহেল  সুন্নােতর  েরওয়ায়াতসমূেহর  আেলােক  মুসলমানরা  িবেশষ  সমেয়  তােদর  ইমাম  অথবা  অন্যান্য  মুসলমােনর  কােছ
উপস্িথত  হেয়  তােদর  কােছ  অনুেরাধ  করত  েযন  তাঁরা  মহান  আল্লাহর  কােছ  রহমেতর  বৃষ্িট  প্রার্থনা  কেরন।  আর  এ
ধরেনর  আেবদন  শাফায়ােতর  (সুপািরশ)  জন্য  আেবদন  করা  ব্যতীত  আর  িকছুই  নয়।১৩  মুহাম্মাদ  ইবেন  আব্িদল  ওয়াহাবও

জীিবত ব্যক্িতর কােছ দু’আ করার জন্য আেবদন করা জােয়য বেলেছন।

৮. প্রকৃত (সিঠক) ও অপ্রকৃত (বািতল) শাফায়াত

প্রকৃত  শাফায়াত  ও  অপ্রকৃত  (বািতল)  শাফায়ােতর  মধ্যকার  েমৗিলক  পার্থক্য  হচ্েছ  এই  েয,  প্রকৃত  শাফায়াত  মহান
আল্লাহ্ েথেক শুরু হেয় পাপীেদর কােছ িগেয় সমাপ্ত হয়, আর অপ্রকৃত ও অমূলক (বািতল) শাফায়াত প্রকৃত শাফায়ােতর
েসই সত্তা যাঁর কােছ শাফায়াত করা হয় অর্থাৎ মহান (مشفـــوع عنـــده) িঠক িবপরীত। প্রকৃত শাফায়ােতর ক্েষত্ের
আল্লাহ্ই  হচ্েছন  ওয়াসীলা  (মাধ্যম)  বা  শাফায়াতকারীর  উদ্দীপক  (অর্থাৎ  মহান  আল্লাহ্ই  শাফীেক  শাফায়াত  করার
যার (ـــه ـــوع ل জন্য উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ কেরন। আর বািতল (অমূলক) শাফায়ােতর ক্েষত্ের মাশফূউন লাহু বা (مشف
জন্য শাফায়াত করা হয় েসই ব্যক্িত অর্থাৎ পাপীই শাফায়াতকারীেক শাফায়াত করার জন্য উদ্বুদ্ধ কের। পৃিথবীেত
বািতল  শাফায়ােতর  বহু  নিজর  িবদ্যমান।  এ  সব  বািতল  শাফায়ােতর  ক্েষত্ের  শাফায়াতকারী  েয  পাপীর  পাপেমাচন  ও
ক্ষমা প্রাপ্িতর মাধ্যম হেব,  এই ৈবিশষ্ট্য েস পাপীর কাছ েথেক অর্জন কের থােক। কারণ,  পাপী তার পাপেমাচেনর
মাধ্যম  অর্থাৎ  শাফায়াতকারীেক  শাফায়াত  করার  জন্য  উদ্দীপ্ত  ও  উদ্বুদ্ধ  কের।  প্রকৃত  শাফায়ােতর  ক্েষত্ের
শাফায়াতকারী েয পাপীর পাপেমাচন ও ক্ষমা প্রাপ্িতর মাধ্যম তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ েথেক িনর্ধািরত হয়। িতিনই
নবী  ও  ওয়ালীেদরেক  ওয়াসীলা  বা  মাধ্যম  কেরেছন।  তাই  তাঁরা  (নবী  ও  ওয়ািলগণ)  হচ্েছন  প্রকৃত  শাফায়াত

বাস্তবায়নকারী।১৪

৯. েতৗিহেদর (মহান আল্লাহর একত্ব) সােথ শাফায়াত প্রার্থনার সম্পর্ক

েয েকান ধরেনর আেবদন, দরখাস্ত ও আনুগত্য যিদ িশরক হয় তাহেল এর অিনবার্য পিরণিত হচ্েছ এই েয, হযরত আদম (আ.)-এর
সময়  েথেক  এ  পর্যন্ত  সকল  মানুষই  মুশিরক  ও  কািফর  হেব।  কারণ,  প্রত্েযক  মানুষই  িনজ  জীবদ্দশায়  তার  েচেয়  উচ্চ
সম্মান ও পদমর্যাদার অিধকারী ব্যক্িতর কােছ আেবদন ও অনুেরাধ অথবা তার আনুগত্য কের। সর্বদা সন্তান, ভৃত্য,
কর্মচারী ও ৈসিনক যথাক্রেম িপতা, মিনব, কর্মকর্তা ও েসনাপিতর  আেদশ পালন কের এবং তােদর কােছ আেবদন-িনেবদন
কের থােক। সুতরাং অন্যেদর কােছ সব ধরেনর আেবদন এবং তােদর আনুগত্য ইবাদত নয়। অনুরূপভােব সব ধরেনর আেবদন-
িনেবদনও িশরক হেব না। কারণ,  ইবাদত হচ্েছ চরম হীনতা ও িবনয় সহকাের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য ঐ সত্তা বা
ব্যক্িতর কােছ আেবদন ও আর্িজ েপশ করা েয হচ্েছ পার্িথব ও পারেলৗিকক সকল িবষেয়র িনরঙ্কুশ কর্তা (সম্পূর্ণ
স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতার অিধকারী সত্তা)। যিদ আল্লাহ ব্যতীত েকান ব্যক্িত বা সত্তার কােছ এভােব
(অর্থাৎ  এ  িবশ্বাস  িনেয়  েয  েস  সম্পূর্ণ  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মক্ষমতার  অিধকারী)  েকান  িকছু  চাওয়া  ও
আেবদন করা হয়, তাহেল তা ‘িশরক’ ও ‘দ্িবত্ববাদ’ বেল গণ্য হেব। এ কারেণই আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ.) বেলন: শাফায়াত

:করার সময় শাফী কখেনাই মহান আল্লাহর কােছ িনম্েনাক্ত িতনিট িবষয় চাইেব না

ও বান্দার দাসত্বেক উেপক্ষা (ــويّت ১. মহান আল্লাহর কােছ েস কখেনাই চাইেব না েয, িতিন েযন তাঁর প্রভুত্ব (مول
ও বািতল কের েদন।



২. েস মহান আল্লাহর কােছ চাইেব না েয, িতিন েযন তাঁর িবধান উেপক্ষা কেরন।

৩. েস মহান আল্লাহর কােছ কখেনা চাইেব না েয, িতিন েযন শাস্িতদান সংক্রান্ত সর্বজনীন িনয়ম বািতল কেরন।

বরং শাফায়াত কামনাকারী ব্যক্িত প্রভুর একিট বা কেয়কিট গুণ, েযমন দয়া, বদান্যতা, মহত্ত্ব, দানশীলতা ইত্যািদ
–যা প্রভুর ক্ষমা ও দয়াপ্রবণ হওয়ার কারণ,  তা দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধের এবং েসই সােথ বান্দা িহেসেব িনেজর কিতপয়
গুণ,  েযমন  হীনতা-দীনতা,  অসহায়ত্ব,  েশাচনীয়তা  ও  দুরবস্থা  যা  বান্দার  প্রিত  মহান  আল্লাহর  দয়া  ও  ক্ষমার
ক্েষত্র প্রস্তুত কের তা উল্েলখ কের। অনুরূপ েস (শাফী) তার িনেজর কিতপয় গুণ, েযমন প্রভুর কােছ তাঁর ৈনকট্য,
সম্মান  ও  মর্যাদাপূর্ণ  িবেশষ  স্থান  ইত্যািদ  ওয়াসীলা  বা  মাধ্যম  িহেসেব  দাঁড়  কিরেয়  মহান  আল্লাহর  কােছ
শাফায়াত প্রার্থনাকারীর পাপ ক্ষমা করার আেবদন কের। মহান আল্লাহ ক্ষমা প্রাপ্িতর জন্য এ সব মাধ্যেমর সােথ
বান্দােদরেক  পিরিচত  কেরেছন।  আর  এসব  মাধ্যম  যখনই  প্রস্তুত  হেয়  যােব  তখনই  মহান  আল্লাহর  মাগেফরাত  ও  ক্ষমা

বাস্তবািয়ত হেব।১৫

আেরকভােব বলা যায়, েযমন অবশ্যম্ভাবী সত্তা িনজ সত্তা ও অস্িতত্েবর ক্েষত্ের অন্য েকান সত্তার ফল বা সৃষ্ট
নন েতমিন িনজ গুণ ও কর্মসমূেহর ক্েষত্েরও অন্য েকান কারণ দ্বারা তাঁর প্রভািবত হওয়া অসম্ভব। িতিন িনরঙ্কুশ
প্রভাবক এবং েকান িকছুর দ্বারা িতিন প্রভািবতও হন না। মহান আল্লাহ আমােদর কােছ েচেয়েছন েয, আমরা েযন এসব
মাধ্যম ও কারণ ব্যবহার কির। আর এটা েকানভােবই িশরক নয়; বরং এটাই হচ্েছ হুবহু েতৗিহদ।১৬ আর এটা যিদ িশরক বেলই
গণ্য হত তাহেল জনগণ মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কােছ শাফায়ােতর আেবদন (ইস্িতশফা)

করত না।১৭

(১০. শাফায়াত হচ্েছ হুবহু একত্ব (ওয়াহদািনয়াত

েতৗিহেদর  হাকীকাত  (তাৎপর্য)  পর্যােলাচনা  করেল  এবং  েতৗিহেদর  সােথ  শাফায়াতেক  িমিলেয়  েদখেল  এ  িবষয়টা
সুস্পষ্ট হেয় যােব েয, শাফায়াত ওয়াহদািনয়াহ অর্থাৎ মহান আল্লাহর একত্েবর সােথ শুধু সামঞ্জস্যশীলই নয়; বরং

শাফায়াতই হচ্েছ হুবহু েতৗিহদ অর্থাৎ মহান আল্লাহর একত্ববাদ।

েতৗিহেদর প্রকারেভদ

সত্তাগত  পর্যােয়  েতৗিহদ:  মহান  আল্লাহ  হচ্েছন  এমন  এক  সত্তা  যাঁর  েকান  শরীক  ও  সমকক্ষ  েনই  এবং  এর  িবপরীেত
দ্িবত্ববাদ (অর্থাৎ দুই স্রষ্টায় িবশ্বাস) উত্থািপত হয় যা সত্তাগত পর্যােয় িশরক বেল গণ্য।

কর্ম পর্যােয় েতৗিহদ: এ িনিখল িবশ্েব প্রকৃত প্রভাবক (প্রভাবিবস্তারকারী সত্তা) েকবল একজনই; আর প্রত্েযক
অস্িতত্বময় সত্তা অন্েযর ওপর েয প্রভাব েফেল আসেল তা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত।

আগুেনর  দহনক্ষমতা,  তরবািরর  ধার  ও  তীক্ষ্নতা  ইত্যািদ  সব  িকছুই  মহান  আল্লাহ  প্রদত্ত  এবং  তাঁর  আেদেশই  হেয়
থােক।

ইবাদেতর  ক্েষত্ের  েতৗিহদ:  একমাত্র  মহান  আল্লাহর  পিবত্র  সত্তা  ব্যতীত  আর  েকউই  ইবাদত-বন্েদিগর  (উপাস্য  ও



মাবূদ  হওয়ার)  েযাগ্য  নয়।  যিদও  এ  অস্িতত্বজগেত  নবী  ও  ওয়ািলগণ  হচ্েছন  িনিখল  িবশ্েবর  পূর্ণতার  সর্েবাত্তম
বিহঃপ্রকাশ ও নমুনা স্বরূপ। িকন্তু আল্লাহর বান্দা িহেসেব তাঁরা েকউই উপাসনার েযাগ্য নন।১৮

েতৗিহেদর প্রকারসমূহ িবেবচনা করতঃ প্রকৃত শাফায়াতকারীেদর কােছ শাফায়াত করার আেবদন উপিরউক্ত িতন পর্যােয়র
েতৗিহেদর েমােটও পিরপন্থী নয়। কারণ, ওয়ালীেদর কােছ শাফায়াত করার আেবদন সত্তাগত পর্যােয়র েতৗিহেদর িবপরীেত
দ্িবত্ববােদরও  েযমন  কারণ  নয়;  েতমিন  তা  কর্ম  পর্যােয়র  েতৗিহেদর  িবপরীেত  েকান  অস্িতত্ববান  সত্তা  েয
স্বাধীনভােব (আল্লাহ্ পােকর অনুমিত ব্যিতেরেকই) প্রভাব িবস্তার এবং বরকত (কল্যাণ) প্রদান করেত সক্ষম –এ
ধরেনর  েকান  ধারণা  ও  িবশ্বােসরও  উদ্ভব  ঘটায়  না,  আর  ইবাদেতর  ক্েষত্ের  েতৗিহেদর  িবপরীেত  তা  আল্লাহ  ব্যতীত
অন্য েকান সত্তার বন্েদিগর েজায়ালও মানুেষর ঘােড় পিরেয় েদয় না এবং মাবূদ (উপাস্য)  বেল তার উপাসনা করেতও
তােক উদ্বুদ্ধ কের না। এ কারেণই বলা যায় েয, শাফায়াত েয েকান পর্যােয়র েতৗিহেদর েমােটও পিরপন্থী নয়। কারণ,
শাফায়াত প্রার্থনাকারীর প্রিত শাফীর দয়া আসেল মহান আল্লাহর রহমত ও দয়ার সামান্য রশ্িম ও িবিকরণ ব্যতীত আর
িকছুই নয়। আর শাফায়ােতর লক্ষ্য ও উদ্েদশ্য এবং এর মাধ্যেম বান্দার প্রিত দয়া প্রদর্শন মহান প্রভুর পক্ষ

েথেকই উৎসািরত।১৯

সুতরাং শাফীেদরেক যিদ েছাটখােটা ইলাহ (উপাস্য) ও ক্ষুদ্র েখাদা বেল িবশ্বাস করা হয় এবং এরূপ মেন করা হয় েয,
তাঁরা মহান আল্লাহর অনুমিত ছাড়াই শাফায়ােতর মাকাম ও শােনর অিধকারী এবং যােক ইচ্ছা তার জন্য তাঁরা আল্লাহর
কােছ  শাফাআত  করেত  পােরন  তাহেল  িনশ্িচতভােব  বলা  যায়  েয,  শাফীেদর  কােছ  শাফায়ােতর  জন্য  আেবদন  এমতাবস্থায়

গায়রুল্লাহর ইবাদত এবং এর ফেল স্বয়ং আেবদনকারী মুশিরক বেল গণ্য হেবন।

শাফীেদর  যিদ  মহান  আল্লাহর  সৃষ্ট  (মখলূক)  বেল  িবশ্বাস  করা  হয়  যাঁরা  মহান  আল্লাহর  অনুমিত  িনেয়  িবেশষ
ৈবিশষ্ট্েযর ব্যক্িতেদর জন্য শাফায়াত করেত পােরন, অতঃপর এই শর্ত সােপক্েষ যিদ তাঁেদর কােছ শাফায়ােতর জন্য
আেবদন করা হয় তাহেল সুিনশ্িচতভােব এ ধরেনর আেবদন এবং সাধারণ কােজর জন্য আেবদেনর মধ্েয েকান পার্থক্য থাকেব

না। তাই এমতাবস্থায় শাফীর কােছ শাফায়ােতর জন্য আেবদন েতৗিহেদর সীমােরখার বাইের বেল গণ্য হেব না।

অতএব,  মহান  আল্লাহর  ওয়ালীেদর  কােছ  শাফায়ােতর  আেবদন  েয  প্রিতমাসমূেহর  কােছ  মুশিরকরা  শাফায়ােতর  জন্য  েয
আেবদন কের থােক তার সদৃশ ও অনুরূপ –এ ধরেনর ধারণা সর্ৈবব িভত্িতহীন। কারণ, মহান আল্লাহর ওয়ালীেদর ব্যাপাের
মুওয়াহিহেদর  (একত্ববাদী)  আকীদা-িবশ্বাস  প্রিতমাসমূেহর  ব্যাপাের  মুশিরকেদর  আকীদা-িবশ্বােসর  সম্পূর্ণ
পিরপন্থী। মুশিরকরা প্রিতমাসমূহেক শাফায়ােতর মর্যাদার মািলক (অিধকারী) বেলই জানত এবং িবশ্বাস করত েয, এ সব
প্রিতমা েয েকান ব্যক্িতর ব্যাপাের েযভােবই চাক না েকন েসভােব শাফায়াত করেত সক্ষম। এ ধরেনর িবশ্বাস আসেল
প্রিতমাসমূেহর  উলূিহয়ােত  (উপাস্য  হওয়ােত)  িবশ্বােসরই  নামান্তর  এবং  িশরক  বেল  গণ্য।  অথচ  মুসলমানরা  মহান
আল্লাহর ওয়ালীেদর ব্যাপাের এ ধরেনর মর্যাদায় িবশ্বাসী নয়২০ এবং তারা সর্বদা িদবারাত্ির িনম্েনাক্ত আয়াতিট

:েতলাওয়াত কের থােক

مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِِذْنهِِ

”?তাঁর (মহান আল্লাহর) অনুমিত ব্যতীত েক তাঁর কােছ শাফায়াত করেব"



ফলাফল

প্রকৃত শাফায়াত একান্তভােব আল্লাহর। তেব কখেনা কখেনা িতিন িনম্েনাক্ত দুই কারেণ তাঁর ওয়ালী বান্দােদরেকও
তাঁর  এ  অিধকার  ব্যবহার  অর্থাৎ  শাফায়াত  করার  অনুমিত  িদেয়  থােকন।  েযমনভােব  মহান  আল্লাহ্র  সকল  পার্িথব
(বস্তুগত)  ও  আধ্যাত্িমক  (অবস্তগত)  দয়া  ও  রহমত  এ  পৃিথবীেত  কার্যকারণ  নীিতর  অধীেন  িবিভন্ন  মাধ্যেম  আমােদর
কােছ  এেস  েপৗেছ  থােক,  েযমন  মানবজািতর  েসৗভাগ্য  ও  সুপথপ্রাপ্িতর  পথ  প্রর্দশন  করার  জন্য  িতিন  নবী-
রাসূলেদরেক প্েররণ কেরেছন। বস্তুজগেত িতিন সূর্যেক েরৗদ্র, তাপ ও আেলাকরশ্িম িবিকরেণর মাধ্যমরূেপ সৃষ্িট
কেরেছন যা পৃিথবীর বুেক জীবন সঞ্চার ও এেক সমৃদ্ধ ও িবকিশত কেরেছ... িঠক েতমিন তাঁর ক্ষমা ও মাগেফরাতও কিতপয়
কারণ ও ওয়াসীলা, েযমন মহান ওয়ালীেদর মাধ্যেম আমােদর কােছ এেস েপৗঁছায়। আর এক্েষত্ের প্রকৃত প্রভাবক হচ্েছন

স্বয়ং আল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ ওয়ালীেদরেক শাফায়াত করার মাকাম (মর্যাদা) প্রদান করার মাধ্যেম তাঁেদরেক যথাযথভােব সম্মািনত
কেরেছন  এবং  তাঁেদর  গুরুত্ব  এ  তাঁরা  েয  মহান  আল্লাহর  অিত  িনকটবর্তী  বান্দা  তা  অন্যেদর  কােছ  তুেল  ধরেত

েচেয়েছন।২১
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